
২ কলকাতা, শুক্রবার, ২৯ মে, ২০২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: 
জেআইএস গ্রুপের একটি 
শিক্ষামূলক উদ্যোগ—
নারুলা ইনস্টিটিউট অফ 
টে  ক ন�ো   ল জি  — ত াদে   র 
প্রধান প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা 
উৎসব ‘কৃতজ্ঞ ২০২৬’-এর 
আয়োজন করল। 

এই উৎসবের মাধ্যমে 
ক্যাম্পাসের প্রাঙ্গণ উদ্ভাবন, 
সৃজনশীলতা, প্রযুক্তি এবং 
তরুণ প্রজন্মের মেধার এক 
প্রাণবন্ত মিলনকেন্দ্রে পরিণত 
হল। এই উৎসবটি বিশিষ্ট 
অতিথি হিসেবে এমএসএমই-
ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, 
কলকাতার সহকারী 
পরিচালক বিপুল দে এবং 
আইকিউঅ্যাপেক্স ল্যাবস-এর 
প্রতিষ্ঠাতা ও প্রোডাক্ট আর্কিটেক্ট 
অর্জুন দত্তর উপস্থিতিতে 
আরও বেশি মহিমান্বিত হয়ে 
ওঠে। ৫০০০-এরও বেশি 
শিক্ষার্থী ও ৫০টিরও অধিক 
ইভেন্টের সমাহারে উদযাপিত 
হল পূর্ব ভারতের অন্যতম 
শীর্ষস্থানীয় শিক্ষার্থী-পরিচালিত 
প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা 

উৎসব। অঞ্চলের বিভিন্ন 
প্রান্তের অসংখ্য ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজের প্রতিনিধিত্বকারী 
পাঁচ হাজারেরও বেশি 
শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে, এই 
দুই দিনব্যাপী উৎসবটি এমন 
একটি গতিশীল মঞ্চ হিসেবে 
আত্মপ্রকাশ করে, যেখানে 
নিছক ধারণাগুল�ো বিকশিত 
হয়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাববিস্তারী 
উদ্ভাবনে রূপ নেয়। ৫০টিরও 
অধিক আকর্ষণীয় ইভেন্টের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তি ও 
ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
তাদের অসাধারণ মেধা, 
দলগত প্রচেষ্টা, নেতৃত্বগুণ 
এবং সমস্যা সমাধানের 
দক্ষতা প্রদর্শন করে। 

অংশগ্রহণকারীরা র�োব�োটিক্স, 
ক�োডিং, গেমিং, ইলেকট্রন, দি 
ইলেকট্রিক লিগ, মেকটেক, 
সিভিল ক্রিয়েশনস, অ্যাপ্ট-
ভেনচার, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক 
ইভেন্ট, বিন�োদনমূলক 
ইভেন্ট, আইডিয়া স্টর্ম 
২০২৬ (প্রকল্প প্রদর্শনী) এবং 
বিভিন্ন তাৎক্ষণিক গেম-সহ 
বিচিত্র সব প্রতিয�োগিতা ও 
কার্যকলাপের মাধ্যমে তাদের 
প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং 
সৃজনশীল উৎকর্ষের প্রমাণ 
দেয়। ‘কৃতজ্ঞ ২০২৬’-এর 
অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 
‘আইডিয়া স্টর্ম ২০২৬’—যা 
ছিল এই উৎসবের মূল প্রকল্প 
প্রদর্শনী। 

এনআইটি-এ অনুষ্ঠিত ‘কৃতজ্ঞ ২০২৬’-এ 
উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রতিফলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানস�োল: 
ট্রেন চলাচল এবং যাত্রী নিরাপত্তা 
আরও জ�োরদার করতে এক 
বড়সড় পদক্ষেপ হিসেবে 
পানাগড় স্টেশনের সিগন্যালিং 
ব্যবস্থার সফল আধুনিকীকরণ 
করল পূর্ব রেল। পূর্ব রেলের 
জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ 
দেউস্করের নেতৃত্ব এবং 
আসানস�োলের ডিভিশনাল 
রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী সংগ্রহ 
ম�ৌর্যর নিবিড় পরিচালনায় 
এই স্টেশনটি একটি উন্নত 
ইলেকট্রনিক ইন্টারলকিং (উন্নত 
কম্পিউটারাইজড সিগন্যালিং) 
ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। 
এই যুগান্তকারী প্রযুক্তিগত 
আধুনিকীকরণটি গত বুধবার, 
২৭ মে, ২০২৬ তারিখে 

বিকেল ৫:২৫ মিনিটে সিগন্যাল 
অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন 
(ওপেনলাইন) বিভাগের 
মাধ্যমে সফলভাবে চালু করা 
হয়েছে।

একটি ইলেকট্রনিক 
ইন্টারলকিং ব্যবস্থা মূলত 
রেলওয়ে স্টেশনের ডিজিটাল 
মস্তিষ্ক হিসেবে কাজ করে, 
যা অত্যন্ত নিরাপদে ট্রেন, 
রেললাইন এবং সিগন্যালের 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে 
কম্পিউটার মাইক্রোপ্রসেসর 
ব্যবহার করে। পুরন�ো যান্ত্রিক 
ব্যবস্থাগুল�োকে প্রতিস্থাপন করে 
এই নতুন প্রযুক্তি মানুষের ভুলের 
সম্ভাবনা দূর করে, একই লাইনে 
দুটি ট্রেনের মুখ�োমুখি চলে 
আসার পথ বন্ধ করে এবং ট্রেন 

চলাচলের গতি নাটকীয়ভাবে 
বাড়িয়ে দেয়। এই ডিজিটাল 
ব্যবস্থার পাশাপাশি, দুটি অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ক্রসিং গেট 
(গেট নং ১০২/এসপিএল/টি 
এবং গেট নং ১০৩/এসপিএল/
টি)-কে পুরন�ো আমলের ভারী, 
হাত দিয়ে ঘ�োরান�ো মেকানিক্যাল 
লিফটিং ব্যারিয়ার (যান্ত্রিক 
প্রতিবন্ধক) থেকে আধুনিক 
ও স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক্যাল 
লিফটিং ব্যারিয়ারে (বৈদ্যুতিক 
প্রতিবন্ধক) রূপান্তরিত করা 
হয়েছে। এছাড়া, ট্রেন ও সড়ক 
পথ উভয়ের যানজট আরও 
কমাতে কাছাকাছি থাকা অপর 
একটি লেভেল ক্রসিং গেট 
(গেট নং ১০৪/সি/টি) চিরতরে 
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পানাগড় স্টেশনে অতি-আধুনিক সিগন্যালিং 
ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করল পূর্ব রেল

পিংলায় ধৃত দুই যুবক

তারক হরি
পশ্চিম মেদিনীপুর। ২৮ মে 

পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা থানার ক্ষীরাই গ্রামে 
এসটিএফের অভিযানে গ্রেফতার দুই যুবককে 

ঘিরে জ�োর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। তদন্তকারী 
সংস্থার দাবি, ভারতীয় ম�োবাইল সিমের ওটিপি 
বিদেশে পাচারের মাধ্যমে একটি সন্দেহজনক 
য�োগায�োগ চক্র সক্রিয় ছিল। ধৃতদের নাম শেখ 
মুরসলিন ও গ�ৌতম খাঁড়া। দুজনেই পিংলা এলাকার 
বাসিন্দা।

তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই 
ডিজিটাল মাধ্যমে বেআইনি য�োগায�োগের একটি 
নেটওয়ার্কের উপর নজরদারি চালাচ্ছিল গ�োয়েন্দারা। 
সেই সূত্র ধরেই ক্ষীরাই এলাকায় অভিযান চালান�ো 
হয়। তদন্তকারীদের সন্দেহ, ভারতীয় ম�োবাইল 
নম্বর ব্যবহার করে ওটিপি পাঠান�ো হত। অভিয�োগ, 
সেই য�োগায�োগের সূত্র পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা 
আইএসআই-এর সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তির কাছেও 
প�ৌঁছেছিল। গ�োয়েন্দা সূত্রের দাবি, প্রতিটি ওটিপি 
পাঠান�োর বিনিময়ে ম�োটা অংকের অর্থ লেনদেন হত। 

সেই আর্থিক লেনদেনের উৎস ও পদ্ধতি খতিয়ে দেখা 
হচ্ছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া ম�োবাইল 
ফ�োন, ডিজিটাল তথ্য এবং অনলাইন ট্রানজ্যাকশনের 
নথিও পরীক্ষা করছেন তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের 
অনুমান, ধৃতদের সঙ্গে আরও কয়েকজন যুক্ত 
থাকতে পারে। কারা এই চক্রের মূল নিয়ন্ত্রক, ক�োথা 
থেকে নির্দেশ আসত এবং কতদিন ধরে এই কাজ 
চলছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে।

ঘটনার পর থেকেই ক্ষীরাই এলাকায় ব্যাপক 

চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের অনেকেই জানিয়েছেন, 
অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এমন অভিয�োগ সামনে আসায় 
তাঁরা বিস্মিত। এলাকায় নিরাপত্তা ও নজরদারি 
আরও জ�োরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে 
খবর। ধৃতদের আদালতে পেশ করে হেফাজতের 
আবেদন জানাতে পারে তদন্তকারী সংস্থা। গ�োটা 
ঘটনায় জাতীয় নিরাপত্তার দিকটিও খতিয়ে দেখা 
হচ্ছে বলে সূত্রের খবর।

ওটিপি চক্রে আন্তর্জাতিক য�োগের সন্দেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি
ক�োচবিহার। ২৮ মে 

চুরি হয়ে যাওয়া একটি 
ম�োবাইল ফ�োন বিক্রি 

করতে গিয়েই সামনে এল 
ঘুঘুমারি মহাশ্মশানের চুরির 
ঘটনার নেপথ্যের একাধিক 
তথ্য। ঘটনাকে কেন্দ্র করে 
ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে 
এলাকায়। 

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন 
ধরেই ঘুঘুমারি শ্মশানকে 
ঘিরে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির 
অভিয�োগ উঠছিল। তবে 
ভয়ের কারণে এতদিন কেউ 
প্রকাশ্যে মুখ খুলতে সাহস 
পাননি।

স্থানীয় সূত্রে জানা 
গিয়েছে, রাজ্যে রাজনৈতিক 
পালাবদলের পর বিভিন্ন 
এলাকায় আবাস য�োজনার 
কাটমানি ও দুর্নীতির 
অভিয�োগ তুলে বিক্ষোভ শুরু 
হয়। সেই আবহেই ঘুঘুমারি 
শ্মশান নিয়েও ক্ষোভ বাড়তে 
থাকে এলাকার মানুষের 
মধ্যে। 

অভিয�োগ, শ্মশানের 
হিসাব ও কাজকর্মে দীর্ঘদিন 
ধরে স্বচ্ছতার অভাব ছিল। 
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে 
স্থানীয় বাসিন্দারা শ্মশানের 
অফিস ঘরে তালা ঝুলিয়ে 
দেন। কিন্তু কয়েকদিনের 
মধ্যেই সেই তালা ভেঙে 
শ্মশনের অফিসে চুরির ঘটনা 
ঘটে। 

স্থানীয়দের অভিয�োগ, 
অফিস ঘর থেকে গুরুত্বপূর্ণ 

নথিপত্র, বিভিন্ন ফাইল এবং 
কম্পিউটারের হার্ডডিস্ক 
চুরি হয়ে যায়। এই ঘটনায় 
সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয় 
এলাকাবাসীর মধ্যে। তাঁদের 
দাবি, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ 
নষ্ট করতেই পরিকল্পিত ভাবে 
এই চুরি করা হয়েছে। এরপর 
থেকেই ঘটনার সত্যতা 
উদঘাটনে তৎপর হয়ে ওঠেন 
স্থানীয়রা। ঠিক সেই সময়ই 
চুরি হয়ে যাওয়া একটি 
ম�োবাইল ফ�োন বিক্রি করতে 
এসে হাতেনাতে ধরা পড়ে 
এক ব্যক্তি। 

অভিয�োগ, ম�োবাইলটি 
শ্মশানের অফিস থেকেই চুরি 
হয়েছিল। ওই ব্যক্তিকে আটক 
করার পর ওই এলাকার বাদল 
নামে এক ব্যক্তির নাম উঠে 
আসে। স্থানীয়দের সন্দেহ 
আরও প্রবল হয় এবং ঘটনার 
নেপথ্যে বড়�ো চক্র থাকার 
আশঙ্কা তৈরি হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা অমল 
মজুমদার এবং রাজা মজুমদার 
জানান, ক�োচবিহারের 
নাককাটি খ�োকার বাজার 
এলাকা থেকে ওই ম�োবাইল 
চ�োরটিকে ধরার পর তাঁদের 
সন্দেহ আরও জ�োরাল�ো 
হয়, তাঁরা আশা করছেন 
স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন দ্রুত 
বিষয়টিকে তদন্ত করে আসল 
সত্য তুলে ধরবেন। 

তাঁদের দাবি, শ্মশানের 
চুরি ও দুর্নীতির অভিয�োগের 
পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ�োষীদের 
বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে 
হবে।

চুরি হওয়া ম�োবাইল 
বিক্রি করতে গিয়ে ফাঁস 

শ্মশানে চুরির রহস্য

আরও খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি
বাঁকুড়া। ২৮ মে

অন্নপূর্ণা য�োজনার নতুন ফর্ম 
প্রকাশের পর থেকেই 

রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ফর্ম বিলির 
কাজ। বুধবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী 
শুভেন্দু অধিকারী বার�ো পাতার 
অন্নপূর্ণা য�োজনার ফর্ম প্রকাশ করে 
বিস্তারিত তথ্য জানান। সেই নির্দেশ 
মেনেই বৃহস্পতিবার ছাতনা ব্লকে 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের হাতে 
ফর্ম তুলে দেওয়া ও তা পূরণে 
সাহায্যের উদ্যোগ নিলেন প্রশাসন 
ও জনপ্রতিনিধিরা। এদিন ছাতনার 
বিধায়ক সত্যনারায়ণ মুখ�োপাধ্যায়, 
বিডিও স�ৌরভ ধল্ল সহ প্রশাসনিক 
আধিকারিকরা ছাতনা ব্লকের 
ঘ�োসেরগ্রাম অঞ্চলের এনারী 
কুশবনা গ্রামে বাড়ি বাড়ি ঘুরে 
অন্নপূর্ণা য�োজনার ফর্ম বিলি করেন 
এবং সাধারণ মানুষকে ফর্ম পূরণে 
সহয�োগিতা করেন।

বিধায়ক সত্যনারায়ণ 
মুখ�োপাধ্যায় বলেন, ‍‘শিবির করে 
ফর্ম দিলে সাধারণ মানুষকে প্রচণ্ড 
র�োদে দাঁড়িয়ে লাইনে অপেক্ষা 
করতে হত। অনেকের কাজকর্মও 

বন্ধ হয়ে যেত। তাই মুখ্যমন্ত্রীর 
নির্দেশ অনুযায়ী আমরা বাড়ি বাড়ি 
গিয়ে ফর্ম দিচ্ছি এবং তা পূরণ করে 
দিচ্ছি। সঙ্গে বিডিও ও প্রশাসনিক 
আধিকারিকরাও রয়েছেন। 
এছাড়াও গ্রামের শিক্ষিত মানুষ 
ও সামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত 
ব্যক্তিদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে, 
যাতে কেউ সমস্যায় না পড়েন।’

বার�ো পাতার বড় ফর্ম নিয়ে 
সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি 
তৈরি হতে পারে কি না, সেই 
প্রশ্নের উত্তরে বিধায়ক বলেন, 
‍‘এতে বিভ্রান্তির কিছু নেই। মানুষের 
কাছে থাকা আধার, ভ�োটার কার্ড 
ও ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্যই 

শুধু নেওয়া হচ্ছে। পরিবারের 
সদস্যদের তথ্য চাওয়া হচ্ছে। 
এগুল�ো প্রত্যেকের কাছেই থাকে। 
শুধু ফর্মটা দেখতে বড়, কিন্তু 
বিশেষ ক�োনও ঝামেলা নেই। 
ক�োনও সমস্যা হলে প্রশাসনের 
আধিকারিকরা সাহায্য করবেন।’

এদিন স্থানীয় বাসিন্দা দাসমনি 
হেমব্রম, সনজ্যোতি হাঁসদারা 
বলেন, ‍‘বিধায়ক, বিডিও ও 
প্রশাসনিক আধিকারিকরা বাড়িতে 
এসে ফর্ম দিয়ে তা পূরণ করে 
দিলেন, এতে খুব ভাল�ো লাগছে। 
লাইনে দাঁড়ান�োর ঝামেলা নেই। 
এইভাবে কাজ হলে সাধারণ 
মানুষের অনেক সুবিধা হবে।’ 

অন্নপূর্ণা য�োজনার নতুন ফর্ম 
বিলি করলেন বিধায়ক ও বিডিও

শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
আসানস�োল। ২৮ মে 

আসানস�োল শহরের 
একটি নামী ইংরেজি 

মাধ্যম স্কুলের সামার ক্যাম্প 
চলাকালীন সুইমিং পুলে ডুবে 
বৃহস্পতিবার সকালে ষষ্ঠ শ্রেণির 
এক ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। মৃত 
ছাত্রের নাম আদ্রিক হিলিরিয়ান 
(১১)। সে আসানস�োল দক্ষিণ 
থানার ল�োয়ার চেলিডাঙার 
হুচুক পাড়ার বাসিন্দা। 

এদিকে এই ঘটনার 
পরেই স্কুলে যান আসানস�োল 
দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর 
ইনচার্জ বিশ্বজিৎ মুখ�োপাধ্যায় 
ও আসানস�োল দক্ষিণ পিপির 
ওসি মানব ঘ�োষ। আসানস�োল 
দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি 
(সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস বলেন, 
‘আসানস�োল দক্ষিণ থানার 
পুলিশ গ�োটা বিষয়টি নিয়ে 
তদন্ত শুরু করেছে। কীভাবে 
স্কুলপড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে, তা 
ময়নাতদন্তের রিপ�োর্ট না পেলে 
বলা যাবে না।’

সূত্রের খবর, সুইমিং 
পুলের আশপাশে ক�োনও 

সিসি ক্যামেরা নেই। সুইমিং 
পুলটি সাড়ে ৮ ফুট গভীর। 
এই ঘটনায় পুলিশ একটি 
অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু 
করেছে। 

পুলিশ ও মৃত ছাত্রের 
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, 
আসানস�োলের জিটি র�োডের 
সেন্ট ভিনসেণ্ট স্কুলে 
গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্প চলছিল। 
এদিন সকালে সেই ক্যাম্পের 
অঙ্গ হিসাবে সুইমিং পুলে 
প্রশিক্ষণ নিতে যায় ছাত্রটি। 
আদ্রিক অন্য ছাত্রদের সঙ্গে 
সুইমিং পুলে সাঁতার কাটার 
সময় আচমকা জলে ডুবে যেতে 
শুরু করে। তাকে ডুবে যেতে 
দেখে শিক্ষক ও কর্মীরা ছুটে 
আসেন। সকাল প�ৌনে নটা 
নাগাদ তাকে অচৈতন্য অবস্থায় 
উদ্ধার করে আসানস�োল জেলা 
হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে 
চিকিৎসক তাকে মৃত ঘ�োষণা 
করেন। 

ঘটনার খবর পেয়ে 
বিজেপি নেতা দুর্গেশ নাগী 
বলেন, ‘যা ঘটেছে তা অত্যন্ত 
দুর্ভাগ্যজনক। নিরপেক্ষ তদন্ত 
করা দরকার।’

স্কুলের সামার ক্যাম্প চলাকালীন 
সুইমিং পুলে পড়ুয়ার মৃত্যু

আগ্নেয়াস্ত্র 
সহ গ্রেফতার 
তৃণমূল কর্মী 

সুশ�োভন বন্দ্যোপাধ্যায়
হুগলি। ২৮ মে

তারকেশ্বরে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ 
গ্রেফতার এক তৃণমূল 

কর্মী। ধৃতের নাম সিকন্দর 
সাউ ওরফে টুনটুন। তাঁর বাড়ি 
থেকেই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। 
পাশাপাশি তিনি প্রাক্তন তৃণমূল 
বিধায়ক রামেন্দুসিংহ রায়ের ঘনিষ্ঠ 
বলেও পরিচিত ছিলেন। 

গ�োপন সূত্রে খবর পাওয়ার 
পর দীর্ঘদিন নজরদারি চালিয়ে 
নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এই 
অভিযান চালান�ো হয়। অস্ত্র 
উদ্ধারের পরই সিকন্দর সাউকে 
গ্রেফতার করা হয়। বিজেপির 
অভিয�োগ, রাজ্যে তৃণমূলের 
একাংশের সঙ্গে বেআইনি অস্ত্র, 
সন্ত্রাস এবং প্রভাব বিস্তারের 
রাজনীতির অভিয�োগ বারবার 
সামনে এসেছে। তারকেশ্বরের এই 
ঘটনাও সেই অভিয�োগকে আরও 
একবার উসকে দিল। গেরুয়া 
শিবিরের প্রশ্ন, একজন সক্রিয় 
তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে কীভাবে 
আগ্নেয়াস্ত্র এল? এটি কি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা, নাকি এর পিছনে রয়েছে 
আরও বড়�ো ক�োনও নেটওয়ার্ক? 
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় নানা 
জল্পনা শুরু হয়েছে। 

নিজস্ব প্রতিনিধি
তমলুক। ২৮ মে

রাতের ট্রেন ধরে চিকিৎসার জন্য হাওড়ার 
উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার জন্য তমলুকের 

বাসিন্দা নারায়ণ জানা তাঁর স্ত্রী ও  আট বছরের 
মেয়ে অপেক্ষা করছিলেন পাঁশকুড়া স্টেশনে। 
বুধবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ ট্রেন আসলে আট 
বছরের মেয়েকে ট্রেনে তুলে দিলেও নারায়ণবাবু 
ও তাঁর স্ত্রী ট্রেনে উঠতে পারেননি। ট্রেন ছেড়ে 
হাওড়ার দিকে এগ�োতে থাকলে স্টেশন চত্বরে 
কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁরা। রাতেই নারায়ণবাবু 
পাঁশকুড়ার জিআরপিএফ ওসি রফিকুল ইসলামের 
দারস্থ হন। 

অভিয�োগ পাওয়ার পরই কর্তব্যরত প্রত্যেকটি 
স্টেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিষয়টি 
জানান। দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা প্রথমে 
ভ�োগপুর স্টেশনে ছ�োট ওই আট বছরের মেয়েকে 
উদ্ধার করে। ওই ছ�োট্ট মেয়ের ব্যাগেই ৮০ গ্রাম 
স�োনা ছিল বলে জানান নারায়ণবাবু ও তাঁর স্ত্রী। 

জিআরপিএফ-এর আধিকারিকরা পরের স্টেশন 
নন্দাইগাজন থেকে ব্যাগ ও মেয়েটিকে উদ্ধার 
করেন। সমস্ত সরকারি নিয়ম-কানুন মেনে ওই 
নাবালিকা সহ ৮০ গ্রাম স�োনা পরিবারের হাতে 
তুলে দেওয়া হয় পাঁশকুড়া জিআরপিএফ-এর পক্ষ 
থেকে।

জিআরপিএফের ওসি রফিকুল ইসলাম জানান, 
পরিবারের পক্ষ থেকে বিষয়টি জানান�োর পরেই 
তৎপরতার সঙ্গে আধিকারিকদের নির দ্েশ দেওয়া 
হয় বিষয়টি দেখবার জন্য প্রত্যেকটি স্টেশনে। 
সেইমত�ো দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা তাঁদের দায়িত্ব 
পালন করেছেন।

অন্যদিকে নারায়ণবাবু এক সাক্ষাৎকারে 
বলেন, রেল দফতরের জিআরপিএফ যেভাবে 
সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেইসঙ্গে এবং 
স�োনা উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিয়েছে তার জন্য রেল 
দফতরের অধীন কেন্দ্রীয় সরকারকে অভিনন্দন। 
‍‘কর্তব্যনিষ্ঠ আধিকারিকদের যে সহয�োগিতা 
পেলাম, আগামিদিনে তা ক�োনওদিন ভ�োলার নয়’, 
বলেন তিনি। 

আট বছরের মেয়ে ও ৮০ গ্রাম 
স�োনা উদ্ধার করল জিআরপিএফ


